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আসসালাম ুআলাইকুম। আমি মিম আরাফাত মানব, সদস্য, ডায়াসপোরা এলায়েন্স, জাতীয় নাগরিক পার্টি । 
মেহেরবানী করে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনরুোধ রইলো। আজকের পর থেকে আমি 
জাতীয় নাগরিক পার্টি র কোনো শাখা বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট রইবো না। 
 
কৈফিয়ত: 
 
প্রিয় আখতার ভাই, অধিক কী বলবো! শুরু থেকে অনিয়ম আর দরু্বিপাক আমাদের পিছু ছাড়তেছে না। আপনার 
জানা থাকবার কথা, যখন জাতীয় নাগরিক পার্টি র ডায়াসপোরা অংশটি গঠিত হয়, আমাদেরকে বলা হয়েছিলো 
আমরা হবো একটি প্রেশার গ্রুপ। অচিরেই জাতীয় নাগরিক পার্টি  গঠিত হলে জাতীয় নাগরিক কমিটির চারটি পদ 
(আহ্বায়ক, সদস্য সচিব, মখুপাত্র ও মখু্য সংগঠক) ব্যতীত সকল বিশেষায়িত অরগানোগ্রাম বিলপু্ত ঘোষণা করা হয়, 
কিন্তু আমাদেরকে কোনো দলিল দস্তাবেজ ছাড়া জানানো হয়, আমরা এখন থেকে দৈব প্রক্রিয়ায় জাতীয় নাগরিক 
পার্টি র ডায়াসপোরা কমিটি। আমরা যেনো বিসু্কটের লোভে ছুটে আসা কোনো শিশু বাচ্চা, এই বিসু্কট আমরা খাবো কি 
না, এই বিসু্কট আমাদের সকলের স্বাস্থ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কি না, তা জিজ্ঞাসা করারও দরকার পড়লো না একটা বার! 
এই কমিটির বিভিন্ন মিটিংয়ে কত শতাংশ মানষু উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে তা আজও নির্ধারিত হয় নাই, 
বিএনপির সমালোচনা আর ঢাকাস্থ নেতাদের উচ্চকিত প্রশংসা করে আমাদের প্রবাসীদের জমু মিটিং শেষ হয়ে যায়। 
তখনই হয়তো আমাদের বোঝা প্রয়োজন ছিলো, এভাবে চললে একটা পার্টি  হয়তো অন্য কোনো পার্টি র বি টিম হইতে 
পারবে, নিজস্বতা খুজঁে পাবে না। 
 
ইতোপূর্বে নাগরিক কমিটিতে যোগদানের নিমিত্তে আমাকে ইন্টারভিউয়ের ভেতর দিয়ে যাইতে হয়, প্রিয় আখতার 
ভাই, যেখানে আমার ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন সুদীর্ঘকাল বিদেশে বসবাসরত এমন কিছু মানষু, যাদের বাংলাদেশের 
রাজনীতি সম্পর্কে  কোনো সম্যক জ্ঞান নাই। তারা আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি মানব, আমাকে প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের 
রাজনীতি সম্পর্কে  আমি কিছু জানি কি না! এর আগে ও পরে যত অপমান আমি জাতীয় নাগরিক পার্টি র সদস্যদের 
দ্বারা হয়েছি, তা আমি ক্ষোভে রূপ নিতে দেই নাই, কারণ আমি প্রকৃতই বিশ্বাস করি, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়। কিন্তু 
আজ আমি দেখতেছি, দলের নেতাদের কাছে নিজের দলের চেয়ে অন্য কোনো দল বড়। 
 
ঢাবিতে পড়ছি তো, এরপরের আলাপ ডাকসু নিয়েই হোক, প্রিয় আখতার ভাই! শুরু থেকে আমাদেরকে বাংলাদেশ 
গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ বিষয়ে ধোঁয়াশায় রাখা হয়েছে, এটি আমাদের পার্টি র অঙ্গ সংগঠন কি না। সরল বিশ্বাসে তাই 
আমি যখন দেখলাম, জাতীয় নাগরিক পার্টি র জনৈক যুগ্ম সদস্য সচিব ফেসবকু নামক সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্মে 
বলেন, “গতবছর আমরা বিদেশে একাধিক বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনের গাইডলাইন ও মার্কে টিং পার্ট নার 
ছিলাম। এতোদিন শুধু বিদেশে ইলেকশন ক্যাম্পেইন নিয়ে কাজ করেছি। ইনশাআল্লাহ আগামী সাপ্তাহে আনষু্ঠানিকভাবে 
দেশে কাজ করা শুরু করবো … এখন পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের একাধিক বড় নেতা আমাদের থেকে সার্ভি স নেয়ার 
আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই বছর আমরা সর্বোচ্চ ২০-৩০ জনের ব্রান্ডিং এর কাজ করবো”, আর যুগ্ম মখু্য সমন্বয়ক 
জনাব শাহ মঈনদু্দিন একই প্লাটফর্মে ডাকসু নির্বাচন চলাকালীন বলেন, “সাদিক কায়েম, আব ুবাকের সহ সবাইকে 
শুভকামনা। #ডাকসু”, যেখানে সাদিক কায়েম ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী ও বর্ত মানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের 



প্রকাশনা সম্পাদক, তখন ২০২৫ ডাকসু নির্বাচনে আমিও সরল বিশ্বাসে আমার অনজুপ্রতিম কতিপয় প্রার্থীকে, যারা 
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সদস্য নয়, আমার সমর্থন লোকসমক্ষে প্রদান করি। আর এরপর … 
 
আমি শুধু একজনের কথা বলবো। জাতীয় নাগরিক পার্টি র যুগ্ম সদস্য সচিব পদমর্যাদার এক নেতা আমাকে যা যা এই 
সমর্থনের প্রেক্ষিতে বলেন, তার মাঝে আছে “শোনেন, অন্য কোন দলের প্রতি দরূ্বলতা থাকা অবস্থায় আরেকটা দলে 
যোগ দেওয়াটা অন্যায় … দলে যোগ দেওয়া মানে নিজের স্বাধীনতাটা একটু দলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া”, “আমি 
হলে আপনাকে টোটালি বাদ দিয়ে দিতাম”, “আপনি অর্ধেক সিপিবি এখনো”, ইত্যাদি। অথচ, প্রিয় আখতার ভাই, আমি 
এমন কিছুই করি নাই, যা এই জাতীয় নাগরিক পার্টি র নেতাদের আচরণের মাঝে আমি নিজে লক্ষ্য করি নাই! আমি 
থাকি বিদেশে, আমি সামান্য প্রবাসী শ্রমিক, সামান্য কর্মী! এই পার্টি  আমি করতে আসছিলাম আপনার মতন ত্যাগী 
জেলখাটা নেতার মজলমু চেহারায় বিশ্বাস রেখে, আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ভরসা করে, “মজুিববাদী বাম” বা 
“সিপিবি” জাতীয় কোনো আকথা কুকথা শুনতে নয়! 
 
এরপর আমি দেখলাম, পার্টি র কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদে সমর্থন দিচ্ছেন, আমিও বিপুল 
উৎসাহের সাথে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব আবু্দল কাদেরকে নিঃশর্ত  সমর্থন 
দিলাম। তারপর আমি দেখলাম, জনাব আবু্দল কাদের হেরে যাওয়ার পর, পার্টি র বিভিন্ন নেতারা ইসলামী ছাত্রশিবির 
বা ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের বিজয়কে বিপুল উদ্যমের সাথে উদযাপন করছেন। আমি দেখলাম, জাতীয় নাগরিক 
পার্টি র যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) জনাব সালেহ উদ্দিন সিফাত টেলিভিশনের পর্দ ায় ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের বা 
ইসলামী ছাত্রশিবিরের জয় কীভাবে আওয়ামী লীগের পরাজয়, তা নিয়ে অনর্গল বাতেলা করে যাচ্ছেন। আমাদের 
কোনো কোনো নেতা তাদের এই জয়কে শাহবাগী চেতনার উপর বিজয় বলে উল্লেখ করছেন, ঠিক যেমন মজুিববাদী 
যারা, তারা আওয়ামী লীগ জিতলে বলতো, একাত্তরের ঘাতক দালালদের উপর জয় হলো আজকে। আমাদের অগণিত 
নেতা ছাত্র শিবিরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, ভালো কথা, ডেমোক্রেটিক স্পিরিট হচ্ছে অনেক, কিন্তু কোথাও বাংলাদেশ 
গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ কেনো হারলো, তা নিয়ে সকলের সাথে আলোচনার আয়োজন নাই। কেনো নাই? আমরা 
কিভাবে যেনো বিপ্লবীদের দল থেকে হয়ে গেছি একটা এম এম আকাশ টাইপের দল। 
 
অবস্থাদষৃ্টে মনে হচ্ছে, ইসলামী ছাত্রশিবিরই আমাদের ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ আমাদের বি 
টিম। এর মধ্য দিয়ে আমি দেখতেছি মধ্যপন্থার চূড়ান্ত পরাজয়। আপনি যখন ডানপন্থাকে মধ্যপন্থা হিসেবে উপস্থাপন 
করতেছেন, আপনি তখন সমাজের পাল্লাটাকে ডানদিকে হেলে দিচ্ছেন। দরু্নীতির অভিযোগ আমাদের জাতীয় নাগরিক 
পার্টি কে নিয়ে অনেকদিনের। কিন্তু আমি দরু্নীতির চেয়ে বেশি ভয় পাই বি টিম হয়ে ওঠা, আর আমার কাছে মনে হচ্ছে, 
ডক্টর জাহেদ যেভাবে বিএনপির হয়ে টকশো লড়েন, সেভাবে মধ্যপন্থার মখুোশে আমাদের জাতীয় নাগরিক পার্টি র 
নেতারা ডানপন্থী কোনো একটা দলের হয়ে টকশো লড়তেছেন। এভাবেই সিপিবি হয়েছিলো আওয়ামী লীগের বি টিম। 
আপনারা যত ইচ্ছা ডানে যান, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি, প্রাণপ্রিয় আখতার ভাই, বি টিম করতে পারবো না। 
 
প্রিয় আখতার ভাই, প্রশ্ন করুন, আমরা জাতীয় নাগরিক কমিটির ডায়াসপোরা অংশ কিভাবে বিনা নোটিশে জাতীয় 
নাগরিক পার্টি  হয়ে গেলাম? আমাদেরকে কি একবারও জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো? প্রশ্ন করুন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক 
ছাত্র সংসদ কি আমাদের ছাত্র সংগঠন, নাকি নয়? যদি না হয়, তাহলে জাতীয় নাগরিক পার্টি র ফেসবকু পেজ থেকে 
তাদের প্রচারণা করা হলো কেনো? যদি হ্যাঁ হয়, তাদের হারের কারণ বিষয়ে পার্টি তে আলোচনা নাই কেনো? যদি হ্যাঁ 
হয়, তাহলে তাদের ক্যাম্পেইনে আমরা কত খরচ করলাম, কতখানি খাটনি দিলাম, তার খতিয়ান কই? শুধু কেনো, 
বাম হারছে, অমকু হারছে, তমকু হারছে, মকু্তিযুদ্ধ হারছে, শিবির জিতছে, এইসব যা তা আস্ফালন?  
 
ঢাবিতে দইুটা হলে, কুয়েত মৈত্রী হল আর শামসুন্নাহার হল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের মেয়েরা ভিপি জিএস 
দইু পদেই জিতলো, তা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি র মানষুের কোনো উল্লাস নাই, কোনো আনন্দ উদযাপন নাই, 
আমরা সবাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতাদর্শিক বিজয়ের সুরাপানে মত্ত। একটা শব্দই বলার আছে, আখতার ভাই, আর 
সেটা হইলো, ছিঃ।  
 
আমরা আমাদের মেয়েদের বিজয়কে আমাদের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি নাই। ঠিক যেমন সিপিবি নেতারা 
২০১৪ সালের ৫ জানযু়ারির পাতানো নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে বগল বাজাচ্ছিলো, আমরাও অন্যের জয়ে 
বগল বাজাচ্ছি। 
 



আখতার ভাই, নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমাদের মধ্যপন্থা কি দায় ও দরদের মধ্যপন্থা, নাকি জাতীয় নাগরিক পার্টি  শেষ 
পর্যন্ত টকশোতে ডানপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটা বদু্ধিজীবী সৃষ্টিকারী মঞ্চ? কোথা থেকে এলো এই 
অধঃপতন? শেষ কবে নাহিদ ইসলামকে আপনি গণতন্ত্রের ইমাম বলে কোথাও পরিচয় পেতে দেখছেন? 
 
প্রিয় আখতার ভাই, আজকের পর থেকে আর কোনোদিন আমি “আমাদের” শব্দটি জাতীয় নাগরিক পার্টি  প্রসঙ্গে 
ব্যবহার করবো না। আপনার সাথে আমার রাজপথে অবশ্যই দেখা হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু 
গোলটেবিলের একই পাশে আমাদের আর এ জীবনে বসা হলো না। 
 
আমি মনে করি জাতীয় নাগরিক পার্টি  একাধারে আমাদের প্রবাসীদের সাথে, তার কর্মীদের সাথে, এবং বাংলাদেশ 
গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সাথে কোনো এক অজানা নেগোশিয়েশনের স্বার্থে বেইনসাফি করছে, এবং নিজেকে অপরাপর 
রাজনৈতিক দলের টকশো সাপ্লাই বি টিমে রূপান্তরিত করছে। 
 
এই বাস্তবতায় আপনাদের কি করণীয় আমি জানি না, কিন্তু আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি, কারণ “ইনসাফ বিকিয়ে দিয়ে 
স্থিতিশীলতা কিনতে আমি শিখি নাই”। 
 
ভালো থাকবেন। ফি আমানিল্লাহ। হাসবনুাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির। রাব্বি ইন্নী 
মাগলবুনু ফান্তাসির। 
 
আমি যদি এই চিঠির কোথাও কোনো অসত্য উচ্চারণ করে থাকি, আল্লাহ আমায় ক্ষমা করুন। আপনাদের কাউকে 
দঃুখ দেয়া আমার জীবনধর্ম নয়। 
 
মিম আরাফাত মানব, 
প্রাক্তন সদস্য,  
ডায়াসপোরা এলায়েন্স, জাতীয় নাগরিক পার্টি  
 
 


